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পু ৪২৮৮৪ ৮ 
শুথম ভাগ।' 


চপ প্র 
ম্পশপিশশ ৩৩০2 স্শপজ 


প্রভাত । 
পাখা সব করে রব, রাতি পোহাইল, 
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল। 
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে 
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিক্ত পাঠে । 
ফুটিল মালতী ফুল, সৌরভ ছুটিল, 
পরিমল-লোভে অলি আসিয়! যুটিল। 
গগনে উঠিল রবি লোহিত-বরণ, 
আলোক পাইয়। লোক পুলকিত মন। 
শীতল বাতীস বয়, জুড়াঁয় শরীর, 
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির । 
উঠ শিশু, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ, 
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ। 


কবিভাপাঠ। 
বড়লোক কাহাকে বলে। 


আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়, 
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয় । 
বড় হয়া সংসারেতে কঠিন বাপার, 
ংসারে সে বড় হয়, বড় গুণ যার । 
হিতাহিত না জানিয়ে মরে অহঙ্কারে, 
নিজে বড় হ'তে চায়, ছোট বলি তারে। 
*উণেতে হইলে বড়, বড় কবে সবে, 
বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে। 


মা 
মা আমার কত ভাল বামসেন আমায়, 
আছে কি তুলনা মোর মায়ের দয়ায় ॥ 
অসহায় বলহীন 
'জনমিনু ঘেই দিন, 
নিলেন মা কোলে তুলে আদরে আমায়-_ 
মা আমার কত ভালবাদেন আমায় ! 


 মা। 


শিশুকালে নিশিদিন ধুক্‌ ধুক্‌ বুক্‌, 
পলে পলে শুকাইত পিপাসায় মুখ ; 
তখন করুণ দানে, 
সদা শত সাবধানে, 
মা আমারে বাঁচালেন বুকের স্ুধায়-_ 
মা আমার কত ভালবাসেন আমায় | 


তখন না ছিল মোর নড়িবার বল, 
তাতাব হইলে কিছু কেঁদেছি কেবল ) 
মাছিটি বিলে গায়, 
কাতর হয়েছি তায়, 
সে দায় মা তারিলেন কত মমতায় -_ 
ম! আমার কত ভালবাসেন আমায় । 


আমার অন্থখে বুকে বিষাদ সহিয়। 

কত নিশি জাগিলেন শিয়রে বসিয়া 
কত দিন উপবাসে, 
যাঁপিলেন অনায়াসে, 

মার মত কার ছুঃখ মোর যাতনায়-_ 

মা আমার কত ভালবাদেন আমায় । 


কবিতাপাঠ। 


কালে, মা ভুলীতেন কত কথা কয়ে» 
হাসিলে, মা! হাসিতেন কত সখী হয়ে 
শৈশবে সে মীর কোলে 
বসি' আধ আধ বোলে 
শিখি মায়ের ভীষা মধু মাখ। বায় 
ম' আমার কত ভালবাসেন আমায় ! 


এখনো মা কত বার মোর মুখ ঢান, 
দেখিলে আমারে সুখী কত সখ পান ; 
যখন পড়িতে যাই, 
ভখনো। বিরাম নাই, 
দেহ তীর ঘরে, মন মোর পিছে ধায়-- 
মা মামার কত ভালবাসেন আমায়! 
ধরায় কি আছে কেহ মার মত আর? 
নাহি যে তুলনা মোর মাঁয়ের দয়ার । 
জীবনে কি আমি তার 
শুধিতে পারিব ধার, 
তত ভালবাস! দিতে পারিব কি মায় 1 
ম। আমার কত ভালবাসেন আমায় ! 


মাঠ। 


চল ভাই ! মাঁঠে যাই, বেড়াইয়৷ আসি ; 


দেখিতে ধানের ক্ষেত বড় 'ভালবাসি। 
পাঁকা পাকা শীষগুলি সোনার বরণ, 
বাতাসে দুলিয়। ঢেউ খেলিছে কেমন । 
সারি সারি আহ! মরি আছে দাঁড়াইয়া : 
নম্গার করে যেন মাথা নোয়াইয়া, 
চাহিয়! তাদের পানে ক্ুষকের দল, 
মনে মনে হাষে, বুকে পায় কত বল! 
সভাবের শোভা হেথা করি দরশন, 
মনে বড় হর সখ, জুড়ার নয়ন। 
মেষের শাবক গুলি কেমন সুন্দর, 

বাপ মার সঙ্গে চরে ঘাসের উপর : 
নানা রঙ্গে করে খেলা নাচিয়া নাটিয়!, 
জননীর পাছে ধায় ছুটিয়া ছুটিয়!। 
রাখালের! গায় গীত গাছের তলায়, 
কেহ বা মধুর স্বরে বাশরী বাজায় ;. 
ঘাসের শব্যায় শুয়ে কেহ ঘুম যায়, 


কেহ বা আনন্দে চাল ছোল। ভাজা খায়। 


কবিতাপাঠ। 


সরল-প্রকৃতি ছুঃখী কৃষক-নন্দন, 

পীঁচনি লইয়া হাতে করে গোচারণ ; 
মাথার উপরে শোভে সুনীল আকাশ, 
ভতলে হরিতবর্ণ কচি কচি খাস; 

ধারে ধীরে বহে স্থুশীতল সমীরণ, 

দলে দলে ওড়ে পাখী বিবিধ-বরণ। 
নগরের গণ্ডগোল নাহি আসে কানে, 
তাই ভাল লাগে মোর আসিতে এখানে । 


বনের পাখী । 


বনের পাখী, জুড়াই আখি 
তোমার দরশনে, 
সদা অবাধে, মনের সাধে, 
বেড়ীও বনে বনে। 
মনের মত, রসাল কত, 
বনের ফল খাও, 
গাছের ডালে, পাতার তলে, 
নাচিয়। ধীরে যাও । 


বের পাখী । 


আপন মনে, আপন বনে, 


কররে কত গান, 
গুনিলে তাহা, , জুড়ায় আহা, 
_. সকলেরই প্রাণ। 
বিজন বনে, সাথীর সনে, 
স্বাধান ভাবে রও ; 
পরাণ ভরে, আমোদ ক'রে 
কত রে সখী হও । 
ধিক্‌ তাহারে যে তোমারে, 
অসার স্থখ তরে, 
কঠোর বলে, বাঁধি শিকলে, 
খাচায় রাখে ভ'রে। 
নাহিক দয়, নাহিক মায়া, 
পশুর মত সেই, 
খীচায় রেখে কাদায় স্থখে 


বনের পাখী যেই। 


কবিতাপাঠ। 


উদ্যমশীলতা। 
কি কারণ, ভীরু, তব মলিন বদন ? 
ঘতন করহ, লাভ হইবে রতন |. 
কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীঘ পথ ? 
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ £ 
কাটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, 
দুঃখ বিন| সুখলাভ হয় কি মহীতে। 


পময়। 


বেলা নাই সন্ধ্যা হ'লে রবি অস্তে যায়, 
নিশা-শেষে ভানু প্রকাশিবে পুনরায় 
মধুর প্রভাত কাল আবার আসিবে, 
আবার প্রভাতে পিক মধুর গাইবে । 
আবার প্রভাত হ'লে বাগান-মাঝার, 

কত ফুল ফুটি ত্রাণ করিবে বিস্তার । 
আজি প্রাতে বাগানে ফুটেছে কত ফুল, 
মোহিফ়াছে স্রাণে, প্রাণ ক'রেছে আকুল। 


একতা । 


মলিন হয়েছে তাঁরা, আর সে সকল 
ফুটিবে না, ছুটিবে না নব পরিমল । 
এইরূপ মানুষের যার যে. সময়, 

আসে না কথন ফিরি আর সে সময় । 
জেনে শুনে আলস্তেতে কাল কাটে যারা 
পরিণামে পরিতাপে সার হয় তার! । 
সময় যাইলে ফিরে কে পায় কোখায়, 
সময় অমুল্য নিধি বিফলে না যায় । 
থাকিতে সময়, কর নৃকার্ধা সাধন 
আলম্তে করো না কেভ সময় যাপন। 


একতা । 


ভাল বেসে এক হয়ে থাক পরস্পর, 
সবাই নির্ভর কর সবারি উপর । 

হীন ব'লে কেহ কারে না করিবে দ্বেষ, 
স্বদেশীর মাঝে নাই ইতর বিশেষ । 

তৃণ সব পরস্পর ককিয়া মিলন, 

রজ্জুর আকার যদি করয়ে ধারণ; 


কবিতাপাঠ। 


তার কাছে কোথা আছে দারুণ দীতাল ? 
অনায়ামে বাঁধ! যায় মাতঙ মাতাল । 
সেই সব তৃণ যদি ভিন্ন হয়ে রয়, 
পিগীড়ারে বন্ধ করে সাধ্য নাহি হয়। 
প্রেমে কর পরস্পর ভ্রাতৃ-বাবহার, 
তার চেয়ে কিছুমাত্র সুখ নাহি আর। 


জন্মভূমি । 
৯ 


যে দেশে জনম মোর বাস যেই দেশে, 
যে দেশের বায়ু বহে নিশ্বাস প্রশ্বাসে ; 

যে দেশের রৰি তাপ বিতরে আমায়, 

যে দেশের শ্রোতম্বতী সলিল ষোগায় ; 
যার ফল শশ্তে করি জীবন ধারণ, 

যার বক্ষে সদা হুখে করি বিচরণ ? 

ধরাতলে কোথ৷ আছে তার মত শ্থানি ? 

সেই মম জন্মভূমি জননী সমান । 


জন্মভূমি । 
২ 
যে দেশে কৃষক মম জীবিকার তরে 
পুড়ির! ভান্বুর তাপে ভূমি চায় করে; 
সাধিবারে আমাদের নান। প্রয়োজন, 
যে দেশে বণিক করে বহু পধ্যটন ; 
যে দেশের লোক মোরে শিখায়েছে কথা, 
পশু হইতাম যার হইলে অন্য! : 
ধরাতলে কোথা আছে তার মত স্থান £ 
সেই মম জন্মভূমি জননী সমান ! 
চি) 
যে দেশে রয়েছে মম প্রিয় পরিবার, 
ন্েহময় পিতা আর জননী আমার, 
স্হের পুতুল সম ভাই ভগ্মী যত, 
এক বৃক্ষে প্রাক্ষ,টিত কুস্থমের মত, 
ষে দেশে খেলার সাথী আর বন্ধগণ) 
স্থশৌোভিত আছে যেন নন্দন-কানন, 
ধরাতলে আর কোথা! আছে হেন স্থান ? 
সেই মম জন্মভূমি বর্গের সমান । 


২ 


কবিতাপাঠ। 


৪ 


যে দেশের গিরি নদী কত শোভা ধরে, 

খনিমধ্যে জলে মণি, মুকুতা সাগরে ; 
হুল নক্ষত্র-শোভা স্থনাল আকাশে, 

নব জলধর সহ সৌদামিনী হাসে ; 

যে দেশে কাননে শোভে কত মত ফুল, 
কলকণ্েে গায় গীত বিহ্ঙ্গম কুল, 
ধরাতলে কোথ! আছে তার মত স্থান ? 

সেই মোর জন্মক্ষি স্বর্গের সমান । 


৫ 


যার অন্ন জল খেয়ে শরীর জীবিত, 

যার নামে ধরাতলে হই পরিচিত ; 

যাহার গৌরবে কত স্থখের উদয়, 

যাহার পতনে হয় পতন নিশ্চয় ; 

দূর দেশে থাকি যারে করিলে স্মরণ, 
উথলে হৃদয়, আর ঝরে ছু” নয়ন ; 

তার তরে শরীরের রক্তবিন্দু দান 

যে না করে, কৃতদ্ব সে পশুর সমান 


৩ 


বদর বদর” | 


ছুটেছে নদীর জল, 
ছল ছল কল কল, 
সারি গেয়ে, দাড়া নেয়ে, বেয়ে যায় তরী 
“বদর বদর? বলে 
দাড় ফেলে সবে মিলে, 
পিছনে ঝসেছে মাঝি হাতে হাল ধরি 


শিশুগণ তটে থেকে, 
মাঝি ভাই ব'লে ডাকে, 
মাঝি না ফিরিয়া চায় অবহেলা করি, 
“বদর বদর' বলে 
দাড় ফেলে স.ব মি'লে। 
সারি গেয়ে, দাড়ী নেয়ে, বেয়ে যায় তরী । 


আকাশ মেঘেতে ভরা, 
আধারে ঢেকেছে ধরা, 
তুফান আসিতে পারে, তাই দড়বড়ি, 


১৪ কবিতাপাঠ। 


কোন দিকে নাহি চেয়ে, 
তুফান মাথায় লয়ে, 
সারি গেয়ে, দাড়ী নেয়ে, বেয়ে বায় তরী । 





বধষারস্ত। 
আবার পাকিল আম কাটাল গোলাপ জাম, 
জামরুল লিচু আনারস ; 
ফুটিল কদম-ফুল, ডাক ছাড়ে ভেককুল, 
তরু লতা হইল সরস ; 
প্রখর রবির করে, প্রাণ ছটফট করে, 
দর দর ছুটে গায়ে ঘাম ; 
মরে লোক পিপাসায়, ঘটা ঘটা জল খায়, 
কোথা কেহ না পায় আরাম । 
গ্রীষ্মে করে হাস ফাস, অঙ্গে নাহি থাকে বাস, 
আগুনের মতন বাতাস, 
ত্যান্‌ ভ্যান করে মাছি, শীতকাল এলে বাঁচি, 
হেন মনে হয় অভিলাষ । 
কিন্তু বিধাতার ভাই, গুণে বলিহারি যাই, 
চেয়ে দেখ আকাশের পানে ; 


বর্ষারস্ত। 


নবীন মেঘের ঘটা, কিবা বিজলীর ছটা, 
চাতকের! ধার বারিপানে । 
হরাইয়া পরমানু, যেন মরেছিল বারু। 
মেঘ তারে করিল সচল ; 
চড়িয়৷ বসিল কাধ, গরজিয়া মহানাদে, 
ঢালিতে লাগিল শেষ জল। 
আহার গশ্তীর রবে, ভযে জড়সড় সবে, 
যেন কামানের গোলা ছুটে : 
জননীর গলা ধরি, কাপে শিশু থরহরি, 
মা বলিয়। কেঁদে কেঁদে উঠে। 
হানে বজ, কড়কড়, শিল পড়ে চড় চড়, 
ঝরে যেন বন্দুকের গুলি । 
বালকেরা খেলা ছাড়ি, ভিজে ভিজে তাড়াতাড়ি, 
কুড়াইয়৷ মুখে দেয় তূলি। 
আহা কি বিধির স্ৃটি। দেখিতে দেখিতে বুষ্ঠি, 
শীতল করিল ধরাঁতল ; 
ভেসে গেল খাল বিল, মাছ নড়ে বিল্‌ বিল্, 
আনন্দিত কৃষকের দল | 
গঙ্গায় নামিল ঢল, রাজা হ'ল কাল জল, 
তাহার উপরে ভাসে তরী ; 


৫ 


১৬ কবিতাপাঠ। 


সারি সারি পাল তুলি, ওড়ে যেন পাখীগুলি, 
ইচ্ছা! হয় ছুটে গিয়ে ধরি । 

যেমন শ্রীক্ষের শেষে, জলে দেশ যার ভেসে, 
আধারের পর আলো হয়। - 

তেমনি জানিবে সবে, অবশ্য অবশ্য হবে, 
খের পরেতে স্থখোদয় । 


সোলার কুঠার | 


কাঠরিয়া নদীতট-তলে 

গাছে কোপ মারিছে সবলে । 
সহসা কেমনে হায়, 
হাত পিছলিয়' যায় ; 

অমনি কুঠার পড়ে জলে । 

ডাকিয়া সে জলদেবতার, 

বলে, “প্রভু ! কি করি উপায় £ 
যদি কৃপা চোখে চাও, 
কুঠার ভুলিয়া দাও, 

চিরদিন বাধ! রব পায় ।% 





সোণার কুঠার । ১৭ 


শুনি তার কাতর রোদন, 

গলে' গেল বরুণের মন । 
পরীক্ষা -গ্রয়াসী হয়ে, 
রা কুঠার লয়ে, 

সমুখেতে দিলা দরশন | 


কাতরে সে কাঠুরিরা কয়, 
“সোনা এ বে দেখি, মহাশয় ! 
সারাদিন খেটে খুটে, 
পেটে ভাত নাহি জুটে ;- 
এ কুঠার মোর কভু নয় 1” 


জআঁনি তবে রূপার কুঠার 

বরুণ ধরিল আরবার । 
কাঠুরিয়া চোখে জল্‌, 
বলে, “প্রভু ! ছাড় ছল; 

দেবতার এ নহে বিচার 1৮ 


লোহার কুঠারখানি তবে 
বরুণ ধরিল। আনি: যবে, 


কবি্তাপাঠ। 


বলে সে হরষে ভোর 
“এই বটে ; বটে মোর,, 
কপা তব চির মনে রবে ।৮ 


হেঞ্ি' তার সাধু আচরণ 

জলদেব কহিল! তখন, 
“সাধুতার পুরস্কার-- 
স্বর্ণময় এ কুঠার 

তোমারেই করিন্ু অপপণি।” 


হাতে লয়ে সোনার কুঠার 
সাধু গেল গ্ুহে আপনার । 
শুনিয়া সাধুর কথ 
ধূর্ত এক এল তথা ;-- 
এমনি ছলন! ছুরাশার ! 


গিয়৷ সেই পাদপের তলে 

কুঠার তুলিয়া! ধরে ছলে ; 
এ দিকে সে দিকে হেরে, 
ছুই চারি কোপ মেরে, 

ছুড়িয়া ফেলিয়া! দিল জলে । 


সোনার কুঠার। ১৯ 


ডাকি তবে জল-দেবতারে 
বলে সে কুঠার তুলিবারে। 
দেবতা রহস্য জানি, 
সোনার কুঠার আনি, 
মেই মত দেখাইল তারে। 


সেনি! দেখি পুলকিত-কায়, 
অমনি সে ধরিবারে যায়। 
বরুণ হাসিয়। বলে,_- 
“ওরে মুখ । মোরে ছলে 
হেন নর কে আছে কোথায় ?” 


ভেঙে দিয়া কপটের ছল, 

বরুণ পশিল! জলতল। 
কঠার হারায়ে হায়, 
কীদিয়ে সে ফিরে যায়, 

সমুচিত পেয়ে প্রতিফল । 


চপ 


করিতাপাঠ। 


রাখাল 
রাখাল গোপাল লয়ে গোচারণে হার, 
হাতেতে পাঁচন-বাঁড়ি টোকাটি মাথায় ;. 


মাল-কৌচ1 কটি-তটে, কৌচড়েতে চাল, 


“ধেই ধেই' করি গরু করিছে সামাল । 
শামলী ধবলী রাডী কেমন দেখায়, 
খুঁটি খুটি ঘাস খায়) গুটি গুটি যায়; 
এক পা দুই পা যায় মাছি লাগে গার, 
শিউ. ঝাঁড়ে, মাথা নাড়ে, লাঙ্গুল দোলায় ; 
বার বার আপনার শরীর কীপায়, 
বসিতে না পারে মাছি উড়িয়া বেড়ায়; 
ডাইনে বামেতে ফিরে সোজা! নাহি চলে, 
নতুন নতুন ঘাস খায় দুই চলে। 

কুটি কাটি নাহি মাঠে, অতি নিরমল, 
নীহারে ভিজান তৃণ, স্তুচারু শ্যামল, 
কাথার মতন পুরু, কেমন কোমল, 
তুলার তোসকে যেন ঢাকা মখমল, 
তরুণ তপন-আভা। খেলে তছুপরি, 

চক্‌ চকু করে মাঠ ষে দিকে নেহারি। 


নিষ্ঠুর বালকের প্রতি । ২১ 


দেখিতে দেখিতে রাঁৰ গগনে উঠিল, 
দেখিতে দেখিতে মাঠ ঝকিতে লাগিল । 
তরুরে তীড়না করি বায়ু যায় চলি, 
শাখীর কোলেতে পাখা করিল কাকলী । 
সরোবরে তর-ভর কারে নীল জল, 
কাপিল কমল-পাতা, কলমীব্ন দল, 
পুকুরের পাড় ছাড়ি চলিল গোপাল, 
বটতল! পিছে ফেলি ধরিল জাডাল । 
রাখাল দীড়ায়ে রয় বট তরু খিরে, 
গোর্চারণ-ম।ঠে গাভী চরে ধারে ধারে । 


৮৯৮০৯৭০৯৯৯৫ গগন ০ সস 


নিষ্ র বালকের প্র-ত। 
ছি ভি, ও কি কর, এস নিনারণ, 
এস নিবারণ, ফিরে ) 
চোর নও তবু চোরের মতন, 
কোথ। বাঁও ধীরে ধীরে ! 
ঘাসবনে এত রোদে দাঁড়াইয়া, 
সাবধানে ছুটি হাত বাড়াইয়া 


চক 


কবিতাপাঠ। 


ধর কেন ? ছি ছি যেওনা যেওনা-_ 
ধরো না কড়িউটিরে । 

এই ওড়ে, এই বসে আর বার, 
উটি সুখী জীব অতি, 

নিরীহ ফড়িউ কখনো তোমার 
করে না কিছুই ক্ষতি ; 

বল শুনি, তবে কিসের কারণ, 

উহাঁরে বধিতে এত আয়োজন ? 

প্রাণে কি তোমার নাহি নিবারণ, 
দয়া মায়া এক রতি! 

ধরিলে হাতের চাপনে পড়িবে 
ব্যথায় কাতর হ'য়ে, 

হয় ত জ্বালায় অমনি মরিবে 
ক্ষণেক যাতনা সয়ে, 

নয ত ছি 'ডিবে পাখা স্থকুমার, 

উড়িতে পতঙ্গ না পারিবে আর, 

ছি ছি, নিবারণ, কি খেলা তোমার, 
জীবের জীবন লগ্য়ে ! 


২৩ 


চাঁধার অহঙ্কার । 
অট্যালিকা নাহি মোর, নাহি দাস দাসী, 
ক্ষতি নাই, নহি আমি সে সুখ প্রয়াসী। 
আমি চাই ছোট ঘরে বড় মন লয়ে, 
নিজের দুঃখের অন্ন খাই স্তবখী হয়ে। 
পরের সঞ্চিত ধনে হ'য়ে ধনবান্‌, 
আমি কি থাকিতে পারি পশুর সমান । 
শৈশব না যেতে শিখিরাছি যেই কাজ, 
সেই ত গৌরব মোর তাতে কিবা লাজ ? 
শৈশব না যেতে পিতা সঙ্গে সঙ্গে কারে, 
ত্রীার শ্রমের সাথী করিলেন মোরে। 
খাটিতে খাটিতে বেলা হতো দ্বিপ্রহর, 
বহিত সর্ববান্গ দিয়া ঘাম দর ধর। 
তথাপি পিতার মোর ন! পুরিত আশ, 
করিতে ক্ষেতের কাজ কতই উল্লা। 
তার পর ছুই জনে আসিতাম ঘরে, 
সরল জননী মোর এসে হ্বরা করে, 
ৰসিতে আসন দিয়ে পাখার বাতাসে 
করিতেন শ্রান্তি দুর তুষি মিষ্ট ভাসে ; 


২৪ 


কবিতাপাঞ্ঠ। 


দিতেন ক্ষুধায় অন্ন প্রসন্ন অন্তরে 

কি মিষ্ট যে সেই শন্ন বলিব কি ক'রে ! 
অন্ন জলে ক্ষুধা তদগ করি নিবারণ, 

পুনঃ করিতেন পিতা স্বকার্ধ্যে গমন । 
পিতার শ্রমেতে লঙ্গনী বাধা ছিল ঘরে, 
হয় নাই কোন ক্লেশ দিনেকের তরে ! 
পেয়েছি যে শিক্ষা আমি থাকি তীর সনে, 
সেই সম্পন্তি মোর ভাবি এ জীবনে । 
পরের সম্পত্তি পেয়ে ইন্দ্রিয় সেবায় 
আলস্তে নিদ্রীয় যার দিন কেটে যায়, 
কে তারে মানুষ বলে ? হোক না সে ধনী, 
তারে আমি মানুষের মধ্যে নাহি গণি। 
বেঁচে থাক্‌ কাস্তে মোর, খাকুক লাঙ্গল ; 
কারে ডরি, দেহে আছে যত দিন বল। 
এই আশীর্বাদ শুধু করুন ঈশ্বর) _ 
ধশ্ম-পথে থাকি, আমে ন। হই কাতির ; 
আনিয়! শ্রমের অন্ন নিজ মুখে দিব, 
যথাঁশক্তি দশ জনে ডাঁকি খা'য়াইব। 


এ 

চাদ। 
“আকাশে উঠেছে টাদ হীরার বরণ, 
আয় রে.গোপাল, এসে কর্‌ দরশন |” 
“কই ম!, কই মা টাদ ?” বলিতে বলিতে, 
গোপাল আসিল ছুটি ভিতর হইতে । 
গোপালে লইয়ে কোলে জননী তখন, 
বলিলেনঃ--“ওই টাদ হীরার বরণ । 
গাছের ভিতরে থেকে এই দেখ। যায়, 
ধারে ধীরে ওঠে চাদ আকাশের গায় 1৮ 
“বেশ চাদ---বেশ চাদ !” গোপাল বলিহ ; 
গোপালের টুমে। খেয়ে জননী ভাসিল । 
হাসিতে হাসিতে মাত। গোপালেরে বলে £-- 
“ওরে চেয়ে ভাল চাদ দোলে মোর কোলে ।” 
“কই মা সে চাদ ?” দলে গোপাল তখন । 
মা বলেশ-সে চাদ তুই, ওরে বাছাধন 1৮ 


কবি্তাপাঠ। 
ঈশ্বর । 


কে রচিল, এ বিশাল পুথিবী স্থন্দর, 
আকাশের টাদ আর নক্ষত্র-নিকর ? 
কাহার আদেশে রবি লোহিতবরণ, 
প্রভাতে উঠিয়া, করে আলো বিতরণ ? 
শীতল বাতাস আসি কাহার কুপায়, 

ধীরে ধীরে সকলের শরীর জুড়ায় ? 
জান কি, রে শিশু ! তুমি কার দয়াৰলে, 
সুখে বাস করিতেছ, এই ভূমগুলে £ 
ঈশ্বর তাহার নাম, বড় দয়াময়, 

পরম আরাধ্য তিনি, মঙ্গল আলয়। 
তাহার কৃপায় আছে, বাঁচি জীবগণ, 
সকলেরে সদা তিনি করেন পালন । 
ভক্তিভরে যোড় করে, মিলি জনে জনে, 
প্রণিপাত কর, শিশু ! তাহার চরণে । 


২৭ 


স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদ। 

কৈলাস-শিখর মধো বত ধাতু ছিল. 
তার মধ্যে লৌহ আমি সর্ণকে নিন্দিল। 
“নিগুণ হইয়া কর রূপের গৌরব, 
শিমুলের কুল তুমি, নাহিক সৌরভ। 
নিশুণ ভইয়। যেই বাঁচে পৃথিবীতে, 
উচিত না হয় তার মুখ দেখাইতে |” 

অস্ত জ্ঞাতির বাকা সহা নাহি হয়, 
সর্পের মস্তকে যেন ভেকে গ্রহরয় । 
স্বর্ণ বলে, “লৌহ ! তুমি হীনবর্ণ হও, 
আমার সঙ্গেতে যুঝ, সমতুল্য নও । 
ত্রিভুবন মধ্যে আমি উত্তম ভূষণ, 
উত্তম বলিয়। সনে করে আকিঞ্চন | 
তোমাতে আমাতে চল সভামধ্যে যাই, 
কাহাকে আদর করে বুঝিব বড়াই ।” 

এ কথা শুনিয়া! লৌহ ক্রৌধানলে ছলে, 
আপন গৌরব করি ত্বর্ণে কিছু বলে । 
আমি যাই ক'রে দিই তোমার নিম্মাণ, 
তাই সে সকলে করে তোমার সন্মান। 


চু 


কবিতাপাঠ । 


দেউল জাঙ্গাল আদি দীঘি সরোবর, 
জামি সে খনন করি পর্ববত-শিখর । 
অরণ্য কাটিয়া আমি নগর বসাই, 

দেখ দেখি কি প্রকারে তরণী সাজাই ! 
আমার প্রভাবে শস্য সর্ববজীবে খায়, 
আমা হ'তে সর্বব লোক ভয়ে ত্রাণ পায়। 
আমা ছাঁড়। কোন্‌ কমন আছে পৃথিবীতে ? 
মুর্খ তৃমি, তাই চাও আমারে জিনিতে । 
স্ভামধ্যে যেতে বল, কোথ। যাবে চল, 
সহজে ভুর্ববল তুমি সোহাগাতে গল। 
কিঞ্চিৎ ক্ষমতা দি থাকিত তোমার, 

তা হ'লে নখরে ক্ষিতি করিতে বিদার ।৮ 


একথা শুনিয়। স্বর্ণ আরক্ত-লোচিন, 
সন্ধাঁকালে, সূধ্য যেন লোহিত বরণ । 
স্বর্ণ বলে,_-“কালবশে সব হইল হত, 
নীচ হৈল উচ্চগামী, উচ্চ হৈল নত । 
যাহারে দেখেছি পুর্বে অশ্ব-পদ্দতলে, 
সেই ব্যক্তি কটু উক্তি আমারে যে বলে। 
তোমাতে আমাতে দূর লক্ষেক যোজন, 
ভূপতির শিরে আমি মুকুট ভূষণ । 


স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদ । 


মনুষ্য-শরীরে আমি সদ! অলঙ্কার, 
যতনে রেখেছে মোরে গলে করি হার । 
মণি মুক্ত! প্রবালাদি যত রুতু আছে, 
আমাতে জড়িত হয়ে উজ্দ্ল হয়েছে । 
সুধ্যের কিরণ হ'তে উজ্জ্বল বরণ, 
দেখ মোর, হবে তব সকল নরন। 
আমি যার ঘরে থাকি ভইয়া স্দয়, 
আমার প্রসাদে তার দারিদ্রা না রয়! 
লৌহ চাড়া কোন কন্মা নাভি পুণিবীতে, 
এখনি কহিলি তুই খামার সাক্ষাতে । 
তা বটে, সিদ কাট ক্করের করে, 
জীবহিংসা হেত আছ কসার়ের ঘরে । 
চন্মকার-গ্ুহে আছ শানা অস্ত্র হয়ে, 
প্রাণি-হিংসা হেতু আছ পৃথিবী ব।পিয়ে 
হিংসকের দুরবস্থা পদে পদে হয়, 
বেহায়৷ হিংসক তবু হিংসা! না ছাড়য়। 
হিংস-পাপ মন্দ অত্তি কভু নহে ভাল, 
হিংসাঁর কারণে তোর বর্ণ ভ'ল কাল । 


হিংসার কারণে তোর অল্লমূল্য হল, 
ধাতৃগণ মধ্যে অতি জঘন্য করিল ।” 


কবিতাপাঠ । 


শুনিয়। স্বর্ণের কথ! লৌহ ক্রোধে কাপে, 
নিজের গুমর করি কনে বাঁরদাপে। 
«ওজন যাহার হয় রতি, মাধা, ধান, 
সেই জন হ'তে যায় আমার সমান। 
আপন ওজন লোকে বুঝে বদি চলে, 
উত্তম বলিয়৷ তায় সকলেই খলে। 

ন। বুঝে তা, মিছে যেই করে অহঙ্কার, 
মনে মনে ভাঁসে সবে রঙ্জ দেখে তার। 
্র্ণ না থাকিলে পুখা অনায়াসে চলে, 
লৌহ না গাকিলে মহী যায় রসাতলে। 
পথে যেতে স্বর্ণ তুমি সঙ্গে থাক যার, 
রক্ষা কি করিবে ? তার প্রাণ বাঁচা ভার । 
আমারে লইয়া যাক্‌, লিখে দিতে পারি, 


ষদ্দি তার বিদ্ব হয়, বুথ! নাম ধরি। 
দুষ্টের দমন আর মহতের হিত, 
সর্ববকালে আছে মোর কুলে এই রীত। 
দুষ্টমতি দশাননে করিয়া সংহার, 
আমিই ত করিলাম সাতার উদ্ধার । 
দুরাচার দুধ্যোধনে নাশিলাম রণে, 
যুধিষ্ঠিরে বসালাম রাজার আসনে । 


শিমুল-ফুল ও শিশ্তুগণ। বু 


তুমি কি ক'রেছ, স্বর্ণ, পরিচয় দাও ; 

শুধু কি দেখায়ে রূপ বড় হতে চাও ? 

জান না গুণের যশ ধরা ফুড়ে গার, 

কোকিল যে কাল, তাতে কিবা আসে যায় £ 


শিমুল-ফুল ও শিশুগণ | 


কি শোভা হয়েছে মাঠে শিমুলের ফুলে 
চল তাই সবে যাই আনি গিরা তুলে । 
তুলি ফুল গঁথি মাল! পরিব গলায়, 
কেমনে সাজিব সবে সুন্দর মালায় । 
অরুণ-বরুণ ফুল ঢাবি দিকে শোভে, 
দূর হ'তে হেরি (শাভা মন ভোলে লোভে 
প্রবাল-মালার মত পরি কুতুহলে, 
নাচিব গাইব সব শিমুলের তলে । 
শিশুগণ এইরূপ বলিতে বলিতে 

চলে হরষিত নিতে নাচিতে নাচিতে । 
দেখে ফুল পড়ে আছে গাছের তলার, 
গন্ধ নাই ত্রাণ তাই না পরশে তায় । 


কবিতা পাঠ । 


হেন কালে পান্থ এক শিশুদলে কলে, 
ভুলেছিলে বাহিরের শোভায় সরুলে। 
সার কথা কহি শুন ওহে শিশুগণ, 
শোভায় নয়ন ভোলে, গুণে ভোলে মন । 
এই যে শিমুল-ফুল দেখিতে স্থুন্দর, 

গন্ধ নাই লে লোকে করে অনাদর | 
নিগু ণের পরিচয় বাব না হয়, 

তাবৎ সে শোভা পায়, ঘদি দুরে রয়। 


ছোন পাখা । 


ছোট পাখী, ছোট পাখী, এস মোর কাছে, 
পরিপাটা খাঁচা এক তোমা তরে আছে! 
স্থকোমল মখমস দিব শয্যা পেতে, 

পাকা পাকা মিষ্ট ফল পাবে তৃমি.খেতে ! 
না ভাই, যাব না আমি তরুলতা ছাড়ি ; 
স্বন্দর কাননে মোর আছে ঘর বাড়ী; 
উড়িতে বাসনা মোর নীলাকাশে ভাসি, 
হ'লেও সোনার খাঁচা ভাল নাহি বাসি। 


ছোট পাখী. ৩৪ 


ছোট পাখী, ছোট পাখী, কোথ। তুমি যাবে ? 
আকাশ কানন ভূমি যবে শীতে ছা'বে, 
কুয়াসা ঢাকিবে ধরা, কষ্ট পাবে ভাই ; 
আঁগে থেকে ছোট পাখী, ডাকিতেছি তাই | 
ন! ভাই, ডেক না মোরে, শীত হু এলে, 
অন্য দেশে ধাব চলে তোমাদের ফেলে ; 
বসন্ত আসিলে ফিরে আসিন চলিয়া, 

মাতাব সবারে পুনঃ সঙ্গীত ঢালিয়। । 

ছোট পাখী, ছোট পাখা, কে তোমারে ভাই, 
লয়ে যাঁবে দুর দেশে, বল শুনি তাই । 
সাগর ভূধর পারে একা যেতে আছে £ 

তাই বলি ছোট পাখী, এস মোর কাছে। 

না) না ভাই, একা! নহি, আছেন ঈশ্বর, 
তাহার উপরে মোর সদাই নির্ভর । 

বাযু সম স্বাধীনতা দিয়েছেন মোরে, 

স্থখে গেয়ে ফিরি তাই দেশ দেশান্তরে । 


৩8. 


কবিতাপাঠ । 


পারিব না। 


“পারিব না" এ কথাটি বলিও না আর, 
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার । 
পাঁচ জনে পারে যাহ, 
তুমিও পারিবে তাহা! 
পার কি না পার কর পরখ তাহার, 
এক বারে না পারিলে দেখ শত বার। 


“পারিব না' ব'লে মুখ করিও না ভার, 
ও কথাটি মুখে যেন ন| পুনি তোমার । 
অলস অবোধ যারা, 
কিছুই পারে না তারা, 
তোমায় ত দেখিনাক তাদের আকার, 
তবে কেন “পারিব না” বল বার বার । 


জলে না নামিলে কেহ না শিখে সাঁতার,. 
ইাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়, 
সাতার শিখিতে হ'লে. 

, আগে তবে নাব জলে, 


মুগালিনী। ৩৫. 


আছাড়ে করিয়! হেল। হাট আর বার, 
পারিব” বলিয়। স্থখে হও আগুসার। 


মুণালিনী। 
“মাল ! চলিনু বিদেশে মা আজ”-.. 
মুণালের পিতা বলিল তায়, 
“কেন যাবে বাব £৮-স্থৃধাল বালিকা, 
উছলিল আখি, কপিল কাঁয়। 
কমল-কলিকা বালিকা-আনন 
তনে চুমিলা জনক তাঁর-- 
“তোর লাগি যাৰ আনিতে মা. ধন, 
তুই বিনা মোর কে মাছে আর।” 
“বল, বানা বল কি করে ধনেতে৮" 
আবার পুছিলা সরলা বালা । 
“যার যাহা সাধ পাঁরে মা কিনিতে-- 
ধনে আনা যায় হীরার মালা । 
বল, মুণালিনী, বল মা আমায় 
কিআনিব আমি তোমার তরে ?৮. 


৩, 


কবিতা-পাঠ । 


_- স্েহের ফোয়ারা উলিল প্রাণে 


লয়ে তায় বুকে হরষ ভরে। 
“সব আন! বায় ?--সুধা'ল বালিকা ;-- 
সরোজ-নদন হাসিল তার, 
“এনো৷ তবে বাবা! দাদারে ফিরায়ে 
একেলা খেলিতে পারিনে আর ! 
কোন্‌ দেশে গিয়ে আছে দাদা ভূলে, 
দিন গেল তবু এল না হায়, 
কাটে না ষে দিন দাদ! বিনা মোর, 
চোখে আসে জল না হেরে তায়!” 
ফিরাইল মুখ জনক তখন, 
ভাসিল আনন নয়ন-নারে 2 
হায় রে বালিকা ! কালে যারে লয়-- 
ধন দিলে সেকি মাসে গে ফিরে %” 
বলিল ম্বণাল--“কেঁদে। নাক বাঁবা ! 
কাজ নাই এসে দাদার তবে; 
আমি ত শিখেছি একেলা খেলিতে-_- 
বল বাবা তুমি ফিরিবে কবে ?” 


নদী । 
পাহাড়ের পরে | পাথরের ঘরে 
, আমার জনম-স্থান ; 

বিজনে যেথায় বায়ু বহে যায় 
বহিয়া! বিহগ-গান । 

যেথা ফুলরাশি ফাটে হাসি ভাসি 
আপনি ঝরিয়া যায়; 

ফুলে ভরা লতা গাছভর! পাতা 
ফুলবাস ভর বায় । 

যে দিকে তাকাই জনপ্রাণী নাই 
শুধু সবুজের খেলা , 

আপনার মনে আমি সে বিজনে 
খেলিতাম সারা লা । 

স্েহ-বারিধারে কঠিন পাগরে 
ভিজায়ে দিয়াছি আমি ; 

নবতৃণগুলি জাগাইয়ে তুলি 
আসিয়াছি ধীরে নামি। 

আমার পরশে ফুটেছে হরষে 
গাছে গাছে কত ফুল; 


, ছট৭ 


কবিতা-পাঠ। 

সলিল তুলিয়ে পদয়েছি ভিজায়ে 
কত কলিকার মুল । 

পাথরে পাথরে খেলা করে ক'রে 
ছাড়িয়ে পাহাড় দেশ, 

হাসিতে হাসিতে খেলিতে খেলিতে 
নামিয়া এসেছি শেব। 

খড়ি খু'ড়ি মাটি নিক্ত পথ কাটি 
বহিয়া এসেছি দুরে ; 

নিশার আধারে খর রবি-কবে 
কত দেশ ঘুরে ঘুরে। 

কত বন দিয়ে এসেছি বতিয়ে 
ঝরা-ফুলরাশি লয়ে ; 

পাতা বরে ঝরে পড়ে জল'পবে 
সাগে আনিয়াছি বয়ে । 


কত ক্ষেতে গিয়ে সলিল ঢালিয়ে 
উদ্বর করেছি তারে 3 
সোনার ফসল, ফ'লেছে কেঝল 
আমার পথের ধারে । 
নগরী নগর কত মনোহর 
উঠেছে আমার কুলে ) 


শিশুর সঙ্কল্প। 


'সৌধমাঁলা কত হয়েছে উন্নত 
গগণে মস্তক তুলে। 

ধন বান্য লয়ে আসিয়াছে বেয়ে 
কত নৌকা অবিরাম, 

শিল্প ও সভাতা উদ্দিয়াছে তথা, 
জগতে জয়েছে নাম। 

সে সব দেখিয়া চলেছি বহিরা 
সাধিতে জাপন কাজ ; 

অনুরাগ ভরে যাই স্বর। ক'রে 


মিশিতে লাগর মাঝ । 


শিশুর সন্কল | 


পড়িতে এসেছি-- ভাবিৰ এখন 
শুধুই পড়ার ভাবনা ; 
এ কথা সে কথা ক'ব না এখন, 


এ দিকে সে দিকে যাব না । 
এখন এ কথা সে কথা কহিলে, 
অথবা এ দিকে সে দিকে চাহিলে, 


তন 


৪০ কবিতা-পাঠ। 


পাব না শুনিতে গুরুর বচন, 
বৃকে তা ধরিতে পাব না, 

এ কথা সে কথা৷ ক'ব না এখন, 
এদিক সেদিক চা'ব না। 

লেখ! পড়া শিখে, যশ মান ধন 
পায় লোক স্থখ কত না) 

ন। “শখে যে তার জাবনে মরণ, 


ভোগে নান! ছুখ যাতনা । 
যার কাছে শুনি সেই মোরে কয়- 
এই লেখা! পড়া শেখার সময় ; 


বিফলে এ কাল করিলে যাপন 
আর ত কিরিয়ে পাব ন1, 
পড়িতে এসেছি-- ভাবিব এখন 


*ধুই পড়ার ভাবন| । 
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শ্রম। 
মধুমক্ষিকারা দেখ কত শ্রম করে, 
বসে নাহি রয় এক মুহর্ধের তরে। 
ফুলে ফুলে ভ্রনি মধু করে আহরণ, 
দেখিলে তাদের শ্রম জুড়ায় নয়ন। 
মধু কেমন দেখ বাখে সাকে খাক, 
কেমন কৌশলে কর আপনার চাক | 
কুল হ'তে শ্রমে মধু আহরণ করি, 
মন-হখে কোষে কোষে রাখে তাহা ভরি । 
দেখ পিগীলিকাগণ কত শ্রম করে, 
আভার সঞ্চয় কর আকালের তাবে : 
অসমঘে সশস খায় রহে নিজ্বাসে, 
সবে মিলি খে গাঁকে মনের উল্লামে। 
শ্রমে দেহ দু হয়, আম হয় বল, 
শ্রমে ধন, শ্রমে হ্বান, শরমেতে সকল । 
কোন্‌ বস্তু বল হে দুল হার কাটে, 
নিরূপম শ্রমধন কাছে নার আছে । 
আম বিনা কিছুমাত্র ন! ঘুচিবে দ্রখ, 
তাই বলি শ্রম কর, পাবে সব স্থখ । 


৪২ 


কবিতা-পাঠ। 
উপদেশ ' 


দেখি এই চরাচরে, যে যেমন কন্ম করে 
তমন সে ফল তার পায়! 

যে চাষ আলম্ত-ভরে বাজ না বপন করে 
পক্ক শহ্যা পাবে সে কোথায় ? 

যদি তব শক্তি থাকে, পড়িতে দেখহ যাঁকে 
হাত ধরে তোল তোল তারে; 

তন! হলে তুমি যবে. ভঁতল পতিত হবে, 
কে তখন তুলিবে তোমারে? 

যদি তুমি ওহে ধাঁর, ব্থিতের অ্র“্নীর 
নিজ করে না কর মোচন 

তন এ নিরখিয়া, দুখী হবে কার হিয়া, 
কে তাহা করিবে নিবারণ ? 


সম্পূর্ণ 


